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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
V9tc, 0»ʻ I নদীয়া জিলার সিদ্ধ যোগী No.
গ্রহণ করিতে লাগিল ; এই সকল শিষ্যের মধ্যে হাড়ী, চর্ম্মকার, ধীবর ও চণ্ডালজাতীয় লোকই অধিক ছিল। “অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর লোকও তাহার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। বলরামচন্দ্র কোন অলৌকিক-শক্তি-প্রভাবে যে এই সকল শিষ্যকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এ কথা শুনিতে পাওয়া যায় না ; তঁাহার পরমার্থজ্ঞান, সমদৰ্শিতা, সাধুতা, ক্ষমাশীলতা ও হৃদয়ের মাধুর্য্যে এই সকল লোক তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সংসারে আসিয়া মানবসমাজের নিকট যাহারা ঘূণা ও অবজ্ঞা ভিন্ন আর কিছুই লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা বলরামচন্দ্রের চরণপ্রান্তে শান্তি ও করুণার প্রস্রবণ উন্মুক্ত দেখিয়াছিল ; তাই তাহারা ভগবানের অবতারজানে বলরামচন্দ্রের পুজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বলরামচন্দ্র নিয়শ্রেণীর কত দুর্দান্ত হিংস্রপ্রকৃতি পশুতুল্য নারকীকে শিক্ষা ও সংস্কারগুণে মনুষ্যত্বের পথে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই ; তঁাহার উপদেশে তস্কর তস্করত। ছাড়িয়াছিল, অন্তের অনিষ্ট-চেষ্টা যাহাঁদের জীবনের ব্রত ছিল, তাহারা পরোপকার-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এইরূপে বলরামের প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিষ্যসংখ্যাও বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল।
বহুদিন পূর্বে বলরামের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু এখনও বাৰ্ষিক উৎসব উপলক্ষে কঁহার শিষ্যেরা দেশ-দেশান্তর হইতে মেহেরপুরে সমাগত হইয়া গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদৰ্শন করে, "প্রসাদ” গ্রহণ করে । প্রতি বৎসর ফাস্তুন বা চৈত্র মাসে বরুণীর দোলের সময় বলরামের আখড়ায় বাৎসরিক ဧဖူဂဲ উৎসব হইয়া থাকে ; এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসব বৎসরের অন্যান্য সময় আরও দুই তিন বার হয়। “মচ্ছবি” অর্থাৎ মহোৎসবের ব্যয় শিষ্যেরাই বহন করেন, এবং আখড়ার দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহের জন্য যে অর্থের আবশ্যক হয়, তাহাও শিষ্যবৰ্গ যথাশক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। বাৎসরিক উৎসবের সময় বিদেশী শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই নগদ টাকা ব্যতীত, চাউল, ডাউল, চিড়া, গুড় প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রীও বহন করিয়া আনেন ; আমরা দেখিয়াছি, দুৱগ্রামবাসী উপবীতধারী অনেক লোক এই উৎসবে যোগদান করেন এবং তঁাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন।
বলরামচন্দ্র আপনার উপর ঈশ্বরত্বের আরোপ করিতেন কি না, তাহা জানা B DSBBDS DB DDBDLBDD DDB DDSY DDBBB SBDB sBD নাই ; তবে তাহার আখড়াধারী শিষ্যবৰ্গ তাহকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন ও বলেন, “বলরাম চন্দ্র যে, ঈশ্বরাবতার, তাহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়া
DD S SDDBtBBB DDDBB DDB BBB DDDSDDD D
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